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নারী-পুরুেষর  পারস্পিরক  সম্পর্েকর  িভত্িতেতই  গেড়  ওেঠ  একিট  পিরবার।  ইসলামী  সমাজ  ব্যবস্থায়  পিরবােরর
গুরুত্ব অপিরসীম। পিরবার হচ্েছ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় একিট পূর্ণাঙ্গ ইউিনট বা শাখা। পিরবােরর জন্ম তথা
উৎপত্িত  ৈববািহক  সম্পর্েকর  মাধ্যেম।  ইসলামী  দৃষ্িটভঙ্িগর  প্েরক্িষেত  সামািজক  জীবেনর  প্রাথিমক  বুিনয়াদ
ৈববািহক  সম্পর্েকর  ওপর  প্রিতষ্িঠত।  এই  জন্য  ইসলাম  সমােজ  িববাহ  প্রথােক  সহজতর  কের  িদেয়েছ।  কিতপয়
িনকটাত্মীয়  এবং  েপৗত্তিলক  নারী  ব্যতীত  সকেলর  সােথ  িববাহ  বন্ধনেক  ৈবধ  বেল  েঘাষণা  করা  হেয়েছ।  অতঃপর
পািরবািরক জীবেন যিদ েকান প্রকার িবঘ্েনর সৃষ্িট হয়, যােত েকান অবস্থােত ঐক্যিবধান সম্ভব হেয় না ওেঠ, তাহেল
পুরুেষর জন্য তালাক এবং স্ত্রীর জন্য ‘েখালা’র  (েদনেমাহর মাফ কের েদয়া বা অন্য েকান অর্থ বা সম্পদ দােনর
মাধ্যেম স্বামীর  িনকট তালাক গ্রহণ)  অিধকার ইসলােম স্বীকৃত রেয়েছ। এ ভােবই ইসলাম নারী-পুরুেষর অিধকারেক
সংরক্ষণ কেরেছ। ইসলাম পিবত্র িববাহ বন্ধেনর মাধ্যেম সামািজক পিবত্রতা রক্ষার েয  সুন্দরতম িবধান িদেয়েছ
তার ব্যিতক্রেম সামািজক পিবত্রতা ক্ষুণ্ন হওয়া স্বাভািবক। তাই েস এ পন্থায় নারী-পুরুেষর অবাধ েমলােমশার
ফেল  উদ্ভূত  সমস্যা  প্রিতেরােধর  ব্যবস্থা  কেরেছ  এবং  িববাহ  পদ্ধিতেকও  সহজ  কের  িদেয়েছ।  এমনিক  এক  স্ত্রীেত
যিদ  কারও  বাস্তব  অসুিবধা  থােক  েসক্েষত্ের  তােক  একািধক  স্ত্রী  গ্রহেণরও  অনুমিত  িদেয়েছ।  তবুও  যিদ  েকউ
শরীয়েতর িনয়ন্ত্রণসীমা অিতক্রম কের অৈবধ েযৗন সম্েভােগ িলপ্ত হয় তাহেল তার জন্য কিঠনতম শাস্িতর ব্যবস্থা

ইসলােম রেয়েছ। ইসলামী শরীয়ত এরূপ অপরাধীর জন্য কশাঘাত এবং প্রস্তর আঘােত মৃত্যুদণ্েডর িবধান িদেয়েছ।

পািরবািরক জীবন এবং নারী-পুরুেষর দািয়ত্ব

পািরবািরক  জীবন  এবং  নারী-পুরুেষর  কর্মসীমা  ও  দািয়ত্ব  সম্পর্েক  ইসলাম  িবেশষ  কতগুেলা  পথিনর্েদশ  প্রদান
:কেরেছ।  িনম্েন  এর  সংক্িষপ্ত  িদকগুেলা  আেলাচনা  করা  হেলা

ক.  আল্লাহ্  পুরুষেক  পিরবার  তথা  সংসােরর  অিভভাবক  কের  সৃষ্িট  কেরেছ।  শুধু  তা-ই  নয়,  অর্েথাপার্জন  এবং
:সাংস্কৃিতক  ও  রাজৈনিতক  জীবেনর  গুরুদািয়ত্বও  অর্িপত  হেয়েছ  পুরুেষর  ওপর।  মহান  আল্লাহ  বলেছন

لَ ٱللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبمَِآ أنَْفَقُواْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ﴾ سَآءِ بمَِا فَضامُونَ عَلَى ٱلن جَالُ قَوٱلر﴿

পুরুষরা  নারীেদর  ওপর  দািয়ত্বশীল  (কর্তৃত্েবর  অিধকারী)  এ  কারেণ  েয,  আল্লাহ  তােদর  কতকেক  (পুরুষেক)  কতেকর"
(নারীর)  ওপর  শ্েরষ্ঠত্ব  দান  কেরেছন   এবং  েযেহতু  তারা  (নারীেদর  জন্য)  তােদর  সম্পদ  েথেক  ব্যয়  কের  থােক।”

((িনসা: ৩৪

আেলাচ্য আয়ােত পিরবােরর গণ্িডেত নারীেদর পৃষ্ঠেপাষকতার দািয়ত্ব েয  পুরুেষর তার প্রিত ইশারা করা হেয়েছ।
আয়ােত পিরবাের নারীেদর ওপর পুরুষেদর কর্তৃত্ব ও অিভভাবকত্েবর িবষয়িট নারী-পুরুেষর সৃষ্িটগত ৈবিশষ্ট্েযর
ওপর প্রিতষ্িঠত। তেব পিরবার পিরচালনার ক্েষত্ের পুরুষেদর শ্েরষ্ঠত্েবর িদকেক পিরবােরর গণ্িডর বাইের সকল



ক্েষত্ের (জ্ঞান, চিরত্র, কর্মদক্ষতা, েযাগ্যতা) সার্িবক ভাবার েকান অবকাশ েনই এবং কখনই তা সার্িবকভােব সকল
নারীর  ওপর  সকল  পুরুেষর  সকল  িবষেয়  শ্েরষ্ঠত্েবর  কথা  বলেছ  না।  কারণ,  পিবত্র  কুরআেন  অসংখ্য  আয়ােত
শ্েরষ্ঠত্েবর েয ক্েষত্রগুেলা বর্িণত হেয়েছ তা নারী-পুরুষ সকেলর জন্য অর্জনেযাগ্য বেলেছ এবং হযরত মারইয়াম
(আ.), হযরত আিছয়ার মত নারীেদর পুরুষেদর জন্যও আদর্শ গণ্য কেরেছ (সূরা তাহরীম: ১১ ও ১২)। তাছাড়া অেনক নারীই
প্রেচষ্টার  মাধ্যেম  তার  েমধা  ও  েযাগ্যতােক  কােজ  লািগেয়  পুরুষেদর  ছািড়েয়  েযেত  পাের  বা  প্রকৃিতগতভােবই

অিধকতর েযাগ্যতার অিধকারী হেত পাের। িকন্তু তার এ েযাগ্যতা সত্ত্েবও পিরবােরর দািয়ত্বশীল পুরুষই থাকেব।

অপর  পক্েষ  নারীর  ওপর  অর্িপত  হেয়েছ  ঘরকন্না,  িশশুপালন,  িশশুর  িশক্ষা  এবং  অন্যান্য  প্রেয়াজনীয়  সাংসািরক
দািয়ত্ব। মহানিব (সা.) বেলেছন: নারী তার স্বামীর গৃেহর কর্ত্রী িহসােব তার স্বামী ও সন্তানেদর দািয়ত্বশীল
(বুখারী, হািদস নং ৭১৩৮ ও মুসিলম, হািদস নং ১৮২৯) অপর এক হািদেস এেসেছ েয, এক নারী মহানিব (সা.) এর িনকট এেস
বলল: েহ আল্লাহর রাসূল,  আমার এমন একিট প্রশ্ন আেছ যা িকয়ামত পর্যন্ত সকল নারীর প্রশ্ন আর তা হল: েকন ইসলাম
পুরুষ  ও  নারীর  মধ্েয  সওয়ােবর  ক্েষত্ের  পার্থক্য  কেরেছ?  েকননা  অেনক  কাজ  আেছ  যােত  পুরুষরা  সওয়াব  লাভ  কের
িকন্তু  নারীরা  তা  েথেক  বঞ্িচত  েযমন  িজহাদ  ও  সীমান্তরক্ষা…।’  মহানিব  (সা.)  বলেলন:  নারীর  জন্য  িজহাদ  ও

সংগ্রাম  হল  উত্তম  পিরবার  ব্যবস্থাপনা।

হযরত  আলীও  বেলেছন:  আল্লাহ  পুরুষ  ও  নারী  উভেয়র  ওপরই  িজহাদ  ফরয  কেরেছন।  তেব  পুরুেষর  জন্য  িজহাদ  হল  জীবন  ও
সম্পদ িদেয় আল্লাহর পেথ সংগ্রাম করা ও  িনহত হওয়া;  িকন্তু নারীর জন্য িজহাদ হল  উত্তমরূেপ সংসার পিরচালনা

(করা। (ওয়াসািয়লুশ িশয়া, ১১তম খণ্ড, পৃ.১৫

হযরত আলী নারীেদর প্রকৃিত সম্পর্েক বেলেছন: নারীেদর ওপর তার সাধ্যাতীত েবাঝা চািপেয় িদও না। েকননা, তারা
(বসন্েতর ফুেলর ন্যায়, বলবান বীর নয়। (নাহজুল বালাগা, ৩১ নং পত্র

ইসলাম নারীর ওপর পর্দার িনর্েদশ জাির কেরেছ এবং তােক সংসােরর অভ্যন্তরীণ দািয়ত্ব পালেন উদ্বুদ্ধ কেরেছ। এ
ছাড়া  ইসলাম  স্বাভািবক  অবস্থায়  নারীেক  ঘর  েথেক  েবর  হেত  িনেষধ  কেরেছ,  িনেষধ  কেরেছ  তার  অলংকার  ও  রূপ

:েসৗন্দর্েযর প্রদর্শনী করেত। হ্যাঁ, িবেশষ প্রেয়াজনবশত বাইের েযেত হেলও পর্দা রক্ষা কের েযেত বলা হেয়েছ

ةِ الاْوُلَىٰ﴾ ِجَ الْجَاهِليجْنَ تبََروَلاَ تبََر كُنِوُُوَقَرْنَ فِي ب﴿

িনজ িনজ ঘের অবস্থান কর। অন্ধকার যুেগর নারীরা েযভােব েসৗন্দর্য প্রদর্শন কের বাইের েঘারােফরা করত তদ্রূপ‘
(কর না।’ (আহযাব: ৩৩

খ.  নারী-পুরুষ  তথা  স্বামী-স্ত্রীর  পারস্পিরক  সম্পর্কেক  অত্যন্ত  পিবত্র  বেল  েঘাষণা  করা  হেয়েছ।  স্বামী-
স্ত্রীর এই পারস্পিরক সম্পর্কেক উন্নত ও িনিবড় করার জন্য কুরআন মানব-মানবীেক উদ্বুদ্ধ কেরেছ। উভয়েক উভেয়র

:প্রিত আন্তিরকতা এবং সহানুভূিতশীল হওয়ার িনর্েদশ িদেয়েছ। কুরআেনর ভাষায়

﴾... هُنكُمْ وَأنَْتمُْ لبَِاسٌ للبَِاسٌ ل هُن...﴿

(তারা েতামােদর পিরচ্ছদ এবং েতামরাও তােদর পিরচ্ছদস্বরূপ...।’ (বাকারা: ১৮৭‘



وَدةً وَرحَْمَةً﴾ هَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَِْتسَْكُنُوا النْ انَفُسِكُمْ ازَْوَاجًا ل هِ انَْ خَلَقَ لَكُم مِوَمِنْ آيَا﴿

আল্লাহর  বহুিবধ  িনদর্শেনর  মধ্েয  এও  একিট  িনদর্শন  েয,  িতিন  েতামােদরই  মধ্য  েথেক  েতামােদর  জন্য  নারী‘
(স্ত্রী) সৃষ্িট কেরেছন। উদ্েদশ্য, েতামরা তােদর দ্বারা আনন্দ ও শান্িত লাভ করেব। বস্তুত আল্লাহ্ েতামােদর

(পরস্পেরর মধ্েয প্েরম ও সহানুভূিতর উদ্েরক কেরেছন।’ (রূম: ২১

বলাবাহুল্য স্বামী-স্ত্রী উভয় উভেয়র জন্য শান্িতর আধার।

গ. নারী-পুরুেষর ৈববািহক সম্পর্েকর উদ্েদশ্য শুধু আনন্দ উপেভাগ, েযৗন সম্েভাগ এবং আত্মতৃপ্িত লাভ করাই নয়,
স্বয়ং এেক ইসলামী শরীয়া একিট তামাদ্দুিনক/সাংস্কৃিতক ও ৈনিতক দািয়ত্ব ও কর্তব্য বেলই গণ্য কেরেছ। এর েমৗল
উদ্েদশ্য হচ্েছ মানুেষর বংশধারা সংরক্ষণ। এই উদ্েদশ্য িঠক তখনই ফলপ্রসূ হেত পাের,  যখন নারীসমাজ একমাত্র
সন্তান  জন্ম  েদওয়ােকই  যেথষ্ট  মেন  না  কের;  বরং  সন্তান  জন্ম  েদওয়ার  সােথ  সােথ  তার  িশক্ষা-দীক্ষা  এবং
প্রিতপালেনর সুষ্ঠু দািয়ত্বও নারীেক পালন করেত হেব। এ কারেণই কুরআেন নারীেক (মানব বংশ উৎপাদেনর) ‘ক্েষত্র’
িহেসেব উল্েলখ করা হেয়েছ। একিট িবেশষ প্রক্িরয়া ও  কর্মপ্রণালীর মাধ্যেম ক্েষত েথেক েযমন ফসল উৎপন্ন হয়,

েতমিনভােব নারী জািতর ক্েরাড় েথেকও আদম সন্তানেক উপযুক্তভােব ৈতির হেয় সমােজ পদার্পণ করা উিচত।

ঘ.  ইসলাম  একািধক  িবেয়র  অনুমিত  িদেয়েছ,  িকন্তু  তা  প্রেয়াজেনর  ওপর  িনর্ভরশীল।  একািধক  িবেয়র  ক্েষত্ের
স্ত্রীেদর  মধ্েয  যাবতীয়  িদক  িদেয়  সমভােব  ইনসাফ  প্রিতষ্ঠা  করার  জন্য  ইসলাম  পুরুষেদর  ওপর  িবেশষ  গুরুত্ব
আেরাপ কেরেছ। একািধক স্ত্রীর ক্েষত্ের িবেশষ কারও প্রিত ঝুঁেক পড়েত িনেষধ কেরেছ। আেদশ করা হেয়েছ ভারসাম্য

রক্ষার জন্য।

﴿...فَلاَ تمَِيلُواْ كُل ٱلْمَْلِ فَتذََروُهَا كَٱلْمُعَلقَةِ...﴾

(তেব েতামরা েকান একজেনর িদেক সম্পূর্ণরূেপ ঝুঁেক পড় না এবং অপরেক ঝুলােনা অবস্থায় েরখ না।...’ (িনসা: ১২৯...‘

স্বামী-স্ত্রীর মধ্েয সম্পর্েকর অবনিত হওয়া অস্বাভািবক িকছু নয়। এমনিক এটা এক পর্যােয় িববাহ-িবচ্েছেদরও
কারণ হেয় েযেত পাের। যিদ এই রূপ পিরস্িথিতর উদ্ভব হয় তেব তা ভব্যজেনািচত এবং পারস্পিরক সমেঝাতার মাধ্যেমই

হেত হেব। এমনিক স্বামীর পক্ষ েথেক স্ত্রীেক যা ইতঃপূর্েব েদওয়া হেয়িছল তা িফিরেয় িনেত িনেষধ করা হেয়েছ।

بيِناً﴾ اناً وَإثِْماً مَْأْخُذُونهَُ بُهََأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَ َقِنْطَاراً فَلا كَانَ زوَْجٍ وَآتيَْتمُْ إحِْدَاهُن مُ ٱسْتبِْدَالَ زوَْجٍ موَإنِْ أرَدَْت﴿

যিদ েতামরা এক স্ত্রীর (তালাক িদেয় তার) স্থেল অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেত চাও এবং তােদর (স্ত্রীেদর) একজনেক‘
অেনক ধন-সম্পদও িদেয় থাক, তা েথেক িকছুই েফরত িনও না।’ (িনসা: ২১) বরং আরও অিতিরক্ত েদওয়ার িনর্েদশ িদেয় বলা

:হেয়েছ

﴿...فَمَتعُوهُن وَسَرحُوهُن سَراَحًا جَمِيلاً﴾

(তােদরেক আরও িকছু মালসামগ্রী প্রদান কের সুন্দর তথা ভদ্রভােব িবদায় দাও।’ (আহযাব: ৪৯...‘



পিরবাের মাতা-িপতা ও সন্তানেদর পারস্পিরক সম্পর্ক

স্বামী-স্ত্রীর কর্মক্েষত্র ও কর্মসীমা এবং পারস্পিরক সম্পর্েকর সুষ্ঠু পদ্ধিতসমূহ বর্ণনা করার পর মাতা-
িপতা ও েছেল-েমেয়েদর পারস্পিরক সম্পর্েকর িবষয়িট আমােদর সামেন উপস্িথত হয়। িপতা-মাতার সােথ েছেল-েমেয়েদর
কীরূপ সম্পর্ক এবং ব্যবহার হওয়া উিচত এ ব্যাপাের কুরআেনর সুস্পষ্ট এবং ব্যাপক িশক্ষা রেয়েছ। বলা হেয়েছ েয,
তােদর (মাতািপতােক) ‘উহ্’ করার মেতা কষ্টদায়ক কথাও েযন বল না।  অর্থাৎ েতামােদর কথা এবং কােজ এমন িকছু কর না

:যা তােদর জন্য মেনাকষ্েটর কারণ হেত পাের। কুরআেনর িনর্েদশ হচ্েছ

ل مِنَ ٱلرحْمَةِ وَقُل رب ٱرْحَمْهُمَا كَمَا ربَيَانىِ صَغِراً﴾ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذ﴿

তােদর সামেন ভালবাসার সােথ নম্রভােব মাথা নত কের দাও এবং বল: েহ আমােদর পালনকর্তা! তােদর উভেয়র প্রিত রহম‘
(কর েযমন তারা আমােক ৈশশবকােল লালন-পালন কেরেছন।’ (বিন ইসরাঈল: ২৪

এ ছাড়া িপতা-মাতা যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী িশক্ষা ও মূলনীিতর স্পষ্ট িবেরাধী েকান িনর্েদশ না েদেবন, ততক্ষণ
পর্যন্ত তােদর আেদশ অমান্য করা যােব না। অর্থাৎ ইসলামী িশক্ষা ও মূলনীিতর স্পষ্ট পিরপন্থী েকান িনর্েদশ
িপতা-মাতা  কর্তৃক  েছেল-েমেয়েদর  ওপর  আেরািপত  হেল  তা  পিরত্যাজ্য।  অপর  পক্েষ  েছেল-েমেয়েদর  সৎ  ও  উপযুক্ত
নাগিরকরূেপ গেড় েতালার জন্য িপতা-মাতার ওপর িবেশষ গুরুত্ব আেরাপ করা হেয়েছ। ইসলাম অন্ধকার যুেগর অনুসরেণ
খাদ্যাভাব এবং দািরদ্র্েযর ভেয় িশশু তথা সন্তান-সন্তিতেক হত্যা করেত িনেষধ কেরেছ। এরূপ কর্মেক অমার্জনীয়
অপরাধ বেল েঘাষণা করা হেয়েছ। িপতা-মাতার অবশ্য কর্তব্য হচ্েছ তােদর েছেলেমেয়েদর ভাল কােজর িনর্েদশ েদওয়া

এবং অন্যায় ও অপকর্ম েথেক িবরত রাখা।

হযরত  ইসমাইল  (আ.)-এর  আেলাচনা  প্রসঙ্েগ  কুরআেন  বর্িণত  হেয়েছ  েয,  িতিন  (ইসমাইল)  তাঁর  পিরবারবর্গেক  নামায
(প্রিতষ্ঠা  ও  যাকাত  প্রদান  করার  িনর্েদশ  িদেতন।  (মারইয়াম:  ৫৫

:এছাড়া কুরআন মুিমনেদরেক তােদর পিরবােরর উদ্েদশ্েয একিট সুন্দরতম েদা‘আ িশক্ষা িদেয়েছ। েদা‘আিট এই

﴿وَالذِنَ يَقُولُونَ ربَنَا هَبْ لَنَا مِنْ ازَْوَاجِنَا وَذُرياِنَا قُرةَ اعَُْنٍ وَاجْعَلْنَا للِْمُقِنَ امَِامًا﴾

েহ আমােদর প্রিতপালক!  আমােদর স্ত্রীবর্গ ও সন্তান-সন্তিতর মাধ্যেম আমােদর চক্ষুসমূেহর উজ্জ্বলতা দান...‘
(কর এবং আমােদর মুত্তাকী তথা েখাদাপরায়ণ েলাকেদর ইমাম িনযুক্ত কর।’ (ফুরকান: ৭৪

আেলাচ্য আয়ােত ‘মুত্তাকী’ অর্েথ তাফসীরকারগণ পিরবারভুক্ত েলাকেদর েবাঝােত েচেয়েছন।

পিরবার সংগঠেনর পর ইসলাম আত্মীয়বর্েগর সােথ েসৗহার্দ্র্য প্রিতষ্ঠা করার িনর্েদশ িদেয়েছ। এ ব্যাপাের েকান
তারতম্য করা হয়িন; বরং সকলই এর মধ্েয শািমল রেয়েছ। ইসলােমর উপস্থািপত এই মূলনীিত ও িনর্েদশ অনুযায়ী রক্ত
অথবা  আত্মীয়তার  বন্ধেন  আবদ্ধ  িবিভন্ন  পিরবােরর  মধ্েয  একিট  দৃঢ়বন্ধন  এবং  ঐক্য  প্রিতষ্িঠত  হেয়  পেড়।  একই
পিরবারভুক্ত  েলাকেদর  মধ্েয  পারস্পিরক  সম্পর্েকর  অগ্রগিতর  জন্য  পরস্পরেক  সহানুভূিতশীল  এবং  দয়াদ্রিচত্ত
হওয়ার  তািকদ  েদওয়া  হেয়েছ।  আত্মীয়-স্বজেনর  মধ্েয  িনকট  আত্মীেয়র  হক  অিধক।  তাই  িনকটাত্মীেয়র  সােথ  সমিধক



েসৗহার্দ্র্য  রক্ষা  করার  জন্য  কুরআেন  গুরুত্ব  আেরাপ  করা  হেয়েছ।

﴿...وَبٱِلْوَالدَِْنِ إحِْسَاناً وَذِى ٱلْقُرَْىٰ...﴾

(িপতা-মাতা এবং িনকট আত্মীয়েদর সােথ ইহসান কর...।’ (বাকারা: ৮৩...‘

সন্তানেদর িশষ্টাচার িশক্ষা

هُ ُهُ أمَْنْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حَمَل يْنَا الإِْ رْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ٭وَوَص الش ِهِ إنلاَ تشُْركِْ باِلل وَإذِْ قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنهِِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَي﴿
وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَْنِ أنَِ اشْكُرْ ليِ وَلوَِالدَِيْكَ إلَِي الْمَصِرُ﴾

যখন েলাকমান উপেদশচ্ছেল তার পুত্রেক বলল: েহ বৎস! আল্লাহর সােথ শরীক কর না, েকননা িশরক হল মহা অন্যায়। আর‘
আিম  মানুষেক  তার  িপতা-মাতার  সােথ  সদ্ব্যহােরর  িনর্েদশ  িদেয়িছ।  তার  মাতা  তােক  কষ্েটর  পর  কষ্ট  কের  গর্েভ
ধারণ কেরেছ। তার দুধ ছাড়ােনা দু’বছের হয়। িনর্েদশ িদেয়িছ েয, অবেশেষ আমারই িদেক িফের আসেত হেব। আমার প্রিত ও

(েতামার িপতা-মাতার প্রিত কৃতজ্ঞ হও।’ (লুকমান: ১৩-১৪

:ইমাম সাজ্জাদ (আ.) িপতা-মাতার ওপর সন্তােনর অিধকার সম্পর্েক বেলেছন

আর েতামার সন্তােনর অিধকার হেলা এটা জানেব েয, েস েতামার েথেকই এবং এই দুিনয়ায় েতামার সােথই সম্পর্কযুক্ত,‘
ভােলা  েহাক  আর  চাই  মন্দ  েহাক।  েতামার  উপরই  তার  পৃষ্ঠেপাষকতার  ভার।  তােক  ভালভােব  প্রিতপালন  এবং  তার
মহাপ্রিতপালেকর প্রিত িনর্েদশনা দােনর মাধ্যেম এবং তােক েতামার ব্যাপাের ও তাঁর িনেজর ব্যাপাের আনুগত্েযর
ক্েষত্ের সাহায্য করার মাধ্যেম তুিম সওয়াব লাভ করেব। আর অবেহলা করেল শাস্িত পােব। কােজই তার জন্য এমন েকান
কাজ  কেরা  যােত  অস্থায়ী  এ  দুিনয়ায়  তার  সুফল  পায়,  আর  েতামার  ও  তার  মধ্েয  সম্পর্কেক  েশাভামণ্িডত  কর,  যােত
প্রিতপালেকর  কােছ  তােক  উত্তমরূেপ  পৃষ্ঠেপাষকতা  এবং  তার  েথেক  েয  েখাদায়ী  ফল  লাভ  কেরছ  তার  কারেণ  ক্ষমার

’পাত্র হেত পােরা।

সুতরাং ইসলাম পিরবারেক উত্তম সমােজর িভত্িত বেল গণ্য কেরেছ এবং এেক রক্ষার জন্য প্রেয়াজনীয় িবধানও বর্ণনা
কেরেছ।  সামািজক  ভারসাম্য  রক্ষার  জন্য  পািরবািরক  জীবেন  নারী  ও  পুরুেষর  ক্েষত্রগুেলােক  আলাদা  কেরেছ।
ইসলােমর পিরবার ব্যবস্থায় নারী-পুরুষ উভয়েক তার আত্িমক অবস্থানুযায়ী দািয়ত্ব অর্পণ করা হেয়েছ। তারা এেক
অপেরর পিরপূরক। তারা স্ব স্ব স্থােন তােদর দািয়ত্ব পালন করেলই েকবল একিট পিরপূর্ণ ও আদর্শ সমাজ প্রিতষ্ঠা

সম্ভব।


